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প্রতিদিনের জীবন যাপন।

কিভাবে এ রোগ শিশু এবং তাদের পরিবারের প্রতিদিনের জীবন যাপন প্রভাবিত করে।
প্রায়সব বাচ্চাদেরই সক্রিয় গিটের প্রদাহে প্রতিদিনের জীবন যাপন সীমাবন্ধতা পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু নি¤œাঙ্গ
আক্রান্ত হয় তাই এ রোগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাটা এবং খেলাধুলার সমস্যা হয়। এই রোগের সাথে সম্পর্কিত
অসুবিধাগুলো অতিক্রম করার জন্য, স্বনির্ভরতা ও দৈহিকভাবে সচল থাকার জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতা খুবই
গুরুত্বপূর্ণ। যদি তেিদর এরোগের বোঝা বহন করতে না পারে বা কঠিন মনে করে তবে মানসিক সাহায্য প্রয়োজন।
পিতামাতা তাদের বাচ্চাদের ব্যায়াম করতে এবং নির্দেশনা মত ঔষধ খাওয়াতে উৎসাহ দিবে ও সাহায্য করবে।

বিদ্যালয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি ?
কিছু ব্যাপার আছে যা বাচ্চাদের স্কুলে উপস্থিতির ব্যাপারে সমস্যা করে যেমন হাটা, ক্লান্তিভাব, ব্যাথা অথবা গিট
অনমনীয়। তাই শিশুদের শিক্ষকদের জানানোও খুব গুরুত্বপূর্ণ যথাযথ টেবিল, নিয়ামত নড়াচড়া স্কুলে থাকাকালীন
সময় গিটের অনমনীয়তা প্রতিরোধ করার জন্য যখন তাদের রোগটা নিয়ন্ত্রনে থাকবে তখন তাদের সমবয়সি
অন্যান্য বাচ্চাদের মত একই ধরনের কাজে অংশ গ্রহন করতে বাধা থাকবে না।
বিদ্যালয় হল একটা শিশুর সেই জায়গা যা তাকে শিক্ষা দেয় কিভাবে স্বনির্ভর ও সক্ষম লোক হওয়া যায়। পিতামাতা
এবং শিক্ষকরা তাদের সহায়তা করবে কিভাবে তারা বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজে অংশ গ্রহন করতে পারবে। শুধুমাত্র
বিদ্যালয়ের কাজ সফলতার সাথে করা না, এ ছাড়াও তার সমবয়সী বাচ্চা এবং বড়দের মত সবকিছু গ্রহন করতে পারে
এবং মূল্যায়ন করতে পারে।

খেলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি ?
নিয়মিত খেলাধুলা করা একটা স্বাভাবিক বাচ্চার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেসব খেলাধুলা গিটের উপর চাপ কম দেয় বা দেয়
না যেমন সাঁতার, সাইকেল চালানো অনুমোদিত।

খাবারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি ?
এমন কোন প্রমানাদি নাই যে খাবার এ রোগ বাড়ায়। স্বাভাবিক ভাবে বাচ্চারা তাদের বয়স অনুসারে সুষম ও
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স্বাভাবিক খাবার খাবে। যেসব বাচ্চারা করটিকোএসটেরয়েড পায় তারা অতিরিক্ত খাওয়া বাদ দিবে কারন এ ঔষধ
ক্ষধা বাড়ায়।

এ রোগের গতি কি আবহাওয়া তরন্বিত করে ?
এ রোগরে গতি কি আবহাওয়া তরন্বতি করে ?

বাচ্চারা কি টিকা নিতে পারবে ?
যেহেতু বেশিরভাগ বাচ্চারাই এনএসআইডিএম বা সালফাসালাজিন এর মাধ্যমে চিকিৎসা পায় তাই তারা স্বাভাবিক নিয়মে
টিকা নিতে পারবে। যে সব বাচ্চাদের বেশি পরিমানে করটিকোএসটেরয়েড বা জৈব উপাদান দ্বারা চিকিৎসা করা হয়
তাদের লাইফ ভ্যাকসিন দেয়া যাবে না (যেমন এন্টি রুমেলা, এন্টিস্্িরভালস, এন্টি প্যারোটাইটিস, এন্টি পলিও)
অন্যথায় তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায়। যে সব টিকার ভিতর বিগত ভাইরাস নাই শুধু মাত্র
ইনফেকসাজ প্রোটিন আছে (এন্টি টিটেনাস, এন্টিডিপথেরিয়া এন্টি পলিও এন্টি হেপাটাইটিস, এন্টিপারটোসিম,
নিউমোকক্কাস, হিমোফিলাস, সেনিনগেকিক্কাস) দেয়া যাবে। তথ্যগত ভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে তা
টিকার কার্যকারীতা কমিয়ে দেয়।

সেক্সুয়াল জীবন, গর্ভধারন ও জন্ম নিয়ন্ত্রন এর ব্যাপারে ধারনা কি ?
এ রোগের জন্য সেক্সুয়াল এ্যাকটিভিটি ও গর্ভধারনের ব্যাপারে কোন বাধা নাই। তবে সর্বদাই বাচ্চার উপর ঔষধের
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। এরোগের জন্মগত কারনের জন্য বাচ্চা নেবার ব্যাপারে কোন বাধা
নাই। এরোগ প্রানঘাতি না এবং একজনের হলে অন্য ভাইবোনের জুভেনাইল এসপিএ/ এ্যানথেসাইটিস রিলেটেড
আর্থাইটিস হবার সম্ভাবনাও নাই।

বাচ্চা কিভাবে স্বাভাবিক পূর্ন বয়স্ক জীবন পাবে ?
এটা চিকিৎসার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা অর্জন করা সম্ভব। বর্তমানে এ ধরনের
রোগের চিকিৎসায় বাচ্চারা খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করে। সম্মিলিতভাবে ঔষধ দ্বারা এবং পূর্ণবাসনের মাধ্যমে
চিকিৎসা করলে বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে গিটের ক্ষতি প্রতিরোধ করা যায় ।
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